তা 
EAL 


0), he দি রি 


2) দুর 


টি 
১ 
হত 


হই ৫ 
শ৪, 
NY I VTA LATA TUDE //70 18) 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 


বিস্তার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের হোগসাখন করিয়া 
দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমাল! রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
কিন্তু বাংল! ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে 
অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত 
হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার 
অভাব, বা অন্য যে-কোনো! কারণেই হউক, আমরা অনেকেই 
স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। বিশেষ, ধাহারা কেবল বাংলা! ভাষাই জানেন 
তাহাদের চিত্তামুশীলনের পথে বাধার অস্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় 
অনধিকারী বলিয়| যুগ্শিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাহাদের 
নিকট রুদ্ধ । আর ধাহার! ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাহারা 
ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়! যাংল| সাহিত্যও সর্বাদীণ পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারিতেছে ন|। 


যুগশিক্ষার সহিত সাধারগ-মনের যোগনাধন বত মান যুগের একটি 
প্রধান কতব্য। বাংল! সাহিত্যকেও এই কতব্য পালনে পন্নাঘুখ 


হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিখভারতী এই, 


দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন। 


১৩৫০ লাল হইতে এযাবৎ বিশ্বি্থাসংগ্রহের মোট ১১২ খানি 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে:। প্রতি গ্রন্থের মূল্য: আট আনা। পত্র 
লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে। 


বিশববিদ্াসংগ্রহের,পরিপূরক লোকশিক্ষ| গ্র্থমালার পুর্ণ তালিকা 


মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ভ্ব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ | 


প্রেরিত হইবে। / 
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মূল্য আট আনা 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী । ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা 


মুদ্ৰক শীপ্রভাতচন্দর রায় 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম লিমিটেড । ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাত। 


৩১ 


বাংলা লিরিক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে গোড়াতেই তুলতে হয় 
চর্যাপদ বা চর্ধাগানের কথা । তবে সেই প্রসঙ্গে এও বলে নিতে হয় যে, 
চর্যাগানের বাংলা এখন আর বাংলা নেই। অর্থাৎ, এগুলোকে আধুনিক 
বাংলায় খানিকটা! ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে এদের বিন্দুবিসর্গ 
কারোর বোঝবার জো নেই । 

তবে শুধু অন্থবাদ করে দিলেও যে বেশ পরিষ্ধার বোঝা যাবে, তা 
নয়। কারণ, এই পদগুলি একরকম সাংকেতিক ভাষায় রচিত। তার নাম 
হচ্ছে সন্ধ্যা-ভাষা। সে এক ধূপছায়া-রঙের আবছায়াগোছের আলো- 
আধারে-মেশানো গ্রহেলিকাময় ভাষা । তার ঘে-মানেটা বাইরে প্রকাশ 
পাচ্ছে, সেটাই তার আসল মানে নয়। হেয়ালির মতো তার এক গুপ্ত 
অর্থ আছে। সেটা হচ্ছে সাধনতত্বের কথা। ধারা ও-পথের পথিক 
নন, তাদের কাছে এর আসল মানে সহজে ধরা-ছোয়া দেয় না। কিছু 
অবশ্য আভাশে ধরা পড়ে, কিন্ত বেশির ভাগেরই নাগাল পাওয়া দায়। 

চর্ধাগানের ভিতরকার সাধনতত্বের নাম হচ্ছে বজ্রযান বা সহজযান। 
এটা বাঙালী বৌদ্ধ আচার্ধদের মত। তবে এর বিশেষ সংস্করণ হয়েছিল 
নেপালে তিব্বতে ও চীনদেশে। এই সম্প্রদায়ের আচার্ধদের নাম 
সিদ্ধাচার্য। সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করার দরুনই বোধ হয় তাদের এই 
নাম। এই সম্গুনায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য লুইপাদ। পণ্ডিতদের মতে 
তিনি রাটদেশের লোক । এরই নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী 
আচার্ধের| নিজেদের নামের সন্দে ‘পাদ’ কথাটি যোগ করে নিতেন। 
যেমন, কিলপাদ, কাহপাদ, শান্তিপাদ, ভুস্থকুপাদ, ডোস্বীপাদ ইত্যাদি। 
এরা সকলেই চর্যাগান বেঁধে গিয়েছেন। 


হরির of Exvension 


\ SERVICE. ৮ 
র্‌ ক 4৬ 


হা 


শ 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


' নিজেরা এক-একজন মহা মহা জ্ঞানী পণ্ডিত হলেও প্রচলিত শাস্বে 
এদের বিশ্বাস ছিল অতি অল্প, আর শাস্ত্রীয় ক্রিরাকাণ্ডের উপর আস্থা 
ছিল তার চেয়ে আরো অনেক কম। এদের মুখে সর্বদাই ব্রাহ্মণের 
ক্রিয়াকল্পের নিন্দা। ক্রান্মণ্য আচার-অঙুষ্ঠানকে এরা বলতেন লোক 
ঠকাবার মস্ত এক কৌশল। ধর্মনাধনার অঙ্গ হিসেবে বাহক ভেখধারণ, 
ধর্মের নামে বাহ্থাহ্ঠটানের আড়ম্বর-_ এসব এদের ছু চোখের বিষ। 

তাহলে দেখা যাক এরা কি বলে গেছেন। এই সম্প্রদায়ের প্রমাণ- 
গ্রন্থ শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা দোহাকোষ। তার থেকেই উদ্বাহরণ 
দিচ্ছি: 


বন্হণেহি ম জাণন্ত হি ভেউ। 

এবই পড়িঅউ এ চ্চউ বেউ ॥ 

মষ্টী পাণী কুস লই পড়ন্ত। 

ঘরহি" বইসী অগুগি হুণন্ত ॥ 

কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমো । 

অকৃথি উহাবিঅ কড়.এ ধুমো ॥ 
ব্রাহ্মণের আসল ভেদের কথা তো! জানেন না। তাঁরা এমনি এমনিই 
চার বেদ পড়ে যান। মাটি জল কুশ ইত্যাদি নিয়ে মন্ত্র পড়েন; আর ঘরে 
বসে বসে অগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে লাভ কিছুই হয়না। কেবল 
হোমের কড়া ধুয়োয় চোখজালাই সার । 

সাধুসয্যাসীর উপরও সিদ্ধাচার্ধেরা বিশেষ সদয় নন: 


এক দণ্ডি ত্রিদণ্ডী ভঅববেসেঁ। 
বিনুআ| হোইঅই ইস উএসেঁ। 
মিচ্ছেহি' জগ বাহি তুলে 
ধন্মাধগ্ম ণ জানিঅ তুলে । 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা নি 


একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ইত্যাদি হয়ে অনেকে সাধুর ভেখ নিয়ে ঘুরে বেড়ান। 
পরমহংসের উপদেশে বিজ্ঞ হতে চান। ভুল করে মিছেই ঘর ছেড়ে 
তারা বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তাদের ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য-জ্ঞান ছুইই 
সমান। 
অনেকে : 

অইরিএহি উদ্দংলিজ চ্ছারে'। 

সীসনু বাহিঅ এ জড়ভারে ॥ 

ঘরহী বইসী দীবা জালী। 

কোনহি বইনী ঘণ্টা চালী ॥ 

অকৃথি ণিবেসী আসণ বন্ধী। 

কমেহি' খুহুথুষাই জণ ধন্ধী ॥ 


গায়ে ভল্ম মাখেন। মাথায় জটাভার ধারণ করেন। অনেকে আবার 
ঘরে বসে দীপ জালিয়ে ঘণ্টা চালাতে থাকেন। কেউ কেউ চোখ বুঁজে 
আগনবন্দী হয়ে যোগাসনে বসেন। তাই দেখে মূঢ় ব্যক্তিরা ফিসফিস 
করে কানাকানি করতে করতে আরো! বিভ্রমে পড়ে। 
কেউ-বা আবার : 

দীহণক্থ জই মলিণে বেসেঁ। 

ণগগল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ। 

খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ। 

অপ্‌পণ বাহিঅ মে।ক্থ উবেসেঁ ৷ 


লঙ্কা লঙ্গা নখ রাখেন। মলিন বেশ ধারণ করেন। উলঙ্গ হয়ে 
মাথার চুল ওপড়ান। ক্ষপণকেরা অতি ক্লেশকর বেশ ধারণ করে আপন 
আপন মোক্ষলাভের আশায় সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। 


বাংল! লিরিকের গোড়ার কথা 


জই নগগা বিঅ হোই মুত্তি ত! হণহ দিআলহ। 
লোমউপাঁড়জে অখি সিদ্ধি তা বই নিণন্বহ॥ 
পিচ্ছীগহণে দিঠ$ মোক্ষ ত! মোরহ চমরহ। 
উদ্থে ভোঅণে হোই জাগ ত| করিহ তুরঙ্গহ ॥ 


উলঙ্গ থাকলেই ঘৰি মুক্তি হত, তা হলে শিয়াল-কুকুরও তো মুক্তপুরুষ ! 
লোম ওপড়ালেই যদি সিদ্ধিলাভ ঘটত, ত! হলে তো! বলতে হয়, যুবতীর 
নিতম্বও মিদ্ধিলাভ করেছে। পুচ্ছধারণে যদি মোক্ষ হয় তা হলে তো 
মউরের চামরও মোক্ষপ্রাপ্ত। আর উচ্ছিষ্'ভোজনে যদি জ্ঞানের উদয় 
হয়, তা৷ হলে হাতি-ঘোড়াও জ্ঞানীপুরুষ। 

ব্ৰাহ্মণ্য ক্রিয়াকর্মের নিন্দা কিন্তু এই প্রথম নয়। এইসব আচার্ধের 
জন্সাবার দু হাজার বছর পূর্বে চার্বাক যে-নিন্দা করে গেছেন, সে আর 
কহতব্য নয়। দিদ্ধাচার্যেরা তবু তো খানিক রয়েবসে-সয়ে আকারে- 
ইঙ্গিতে সংকেতে-কৌশলে নিন্দা করেছেন, কিন্তু চার্বাকের নিন্দ 
একেবারে খোলাখুলি। খুবই স্পষ্ট রকমের। সে এতই স্পষ্ট যে, 
তখনকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাণ্ডার! সে-নিন্দ| সহ করতে ন| পেরে চার্বাককে 
জাতে তুলে নিয়ে তাকে একেবারে মুনিখষির পর্ধায়ে বলিয়ে দিরেছিলেন। 

চার্বাক বলছেন, ভণ্ড ধূর্ত ও নিশাচর এই তিনে মিলে বেদ স্থষট 
করেছে। তাদের ধূর্তোমির আর অন্ত নেই। তারা বলে, যজ্ঞে 
পশুবলি দিলে নাকি সে-পশ্ুর স্বর্গপ্রাপি হয়। তা হলে নিজের বাপকে 
ধরে যজ্ঞে কোতল করে দিলে তো অতি সহজেই তাকে স্বর্গে পাঠানো 
যায়। আর, মৃতব্যক্তির শরাদ্ধশান্তি করলেই যদি তার তৃপ্তি হয়, তাহলে 
নিবে-যাওয়| প্রদীপে খানিক তেল ঢাললে সে-দীপ আবার জলে ওঠে 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা He 


না কেন? এসব ব্যবস্থা ত্রাহ্গণরা লোক ঠকিয়ে নিজেদের জীবিকা- 
অর্জনের সোজা উপায় করার জন্যে নিরীহ নির্বোধ লোকসমাজে প্রচার 
করেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি । চার্বাকের দৌড় কিন্তু ও পর্বন্ত। খাও 
দাও মজাসে আরাম কর__ এই স্থূল পথ ছাড়া চার্বাক আর কোনো! পথ 
দেখাতে পারেন নি। সহজপন্থীরা কিন্ত সাধনমার্গে এমন-এক পন্থ 
দেখিয়েছিলেন যার জের বাঙালী সমাজ থেকে এখনো মেটে নি। 
সিদ্ধাচার্ধদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করে বোঝানো আমার সাধ্য নয়। তার 

জন্যে পণ্ডিতদের ডাকতে হয়। তবে পণ্ডিতেরাও যে এবিষয়ে একমত, 
সেটা মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। কিন্তু তত্বকথা শোনাতে 
গেলে গভীর জলে নামতে হয়, তখন আর থই পাওয়া ভার। তা ছাড়া, 
আমি তো কোনো ধর্ম-আলোচনা করতে বসি নি। কাব্য নিয়েই আমার 
কথা । স্থতরাং সেই দোহার পুঁথি থেকেই আমি ছুটো দোহা তুলে ধরছি। 
হয়তো এর থেকে সহজবর্সের মর্ম খানিকট। ভেদ করতে পারা বাবে। 

কিন্তহ দীবে কিন্তহ নিবেন্জে । 

কিন্তুহ কিজ্জেই মন্তহ সেববেঁ। 

কিন্তুহ তিতথ তপোবন জাই। 

মোক্ধ কিং লব্ভই গাণী হাই 

এসে! জপহোমে মণ্ডল কম্মে। 

অগুদিন অচ্ছদি বাহিউ ধন্মে। 

তে বিপু তরুণি নিরন্তর ণেহে। 

বোধি কি লবভই প্রণ বিণ দেহে ॥ 


আন্দাজে-আন্দাজে এর যা মানে বোঝা! গেল, সেট] হচ্ছে এই : 
দীপ জালিয়েই তোর কি হবে, আর নৈবেদ্য গাজিয়েই-ব| তোর কি 
হবে? মন্ত্রজপ করে আর তীর্ঘ-তপোবনে গিয়েই-ব| তোর কি লাভ? 


৬ বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


স্সানাদি করেই কি তুই মুক্তিলাভ করবি ভেবেছি? ওরে তরুণি, তুই 
তোর এইসব জপ হোম ইত্যাদি মঙ্গলকর্ম নিয়ে বাহিক ধর্মেই দিন 
কাটালি। জানিস নে কি তুই, প্রেম ছাড়া মুক্তি নেই। এই দেহে 
প্রেম বিনে কি জ্ঞানলাভ ঘটে? 


কথাটা যখন একবার পাড়লুম তখন আরো একটু খোলসা৷ করে 
বলি। দিদ্ধাচার্ধদের মতে ভীর্থ-তপৌবন কোথাও যাবার দরকার নেই। 


কারণ, এই দেহেতেই সব-কিছু আছে। দেহের মধ্যেই সব-কিছু পাওয়া 
যায় কায়াসাধনের ফলে । 


দোহাকোষ বলছেন : 
এখ, সে সুরনরি জমুণ| এখ, সে গঙ্গাসাঅরূ। 
এখপআগ বণারসি এথ, সে চন্দ দিবাঅর ৷ 
এই দেহেরই মধ্যে সরস্বতী ধযুন।। গন্ধাসাগরও এই দেহের মধ্যে । 
এইখানেই প্রয়াগ বারাণসী। চ্ত্র্যও এই দেহের মধ্যে । 
ঘরে আছই বাহিরে পুচ্ছই। 
পই দেক্থই পড়িবেসী পুচ্ছই॥ 
ঘরে যে আছে তাকে বাইরে কি খোজ কর? আগে ঘর না দেখেই 
প্রতিবেশীদের কি জিজ্ঞেস কর? 
মন্ত ণ তন্তু ণ ধেঅ ণ ধারণ। 
সব্ববি রে বঢ় বিব্‌ভমকারণ ॥ 
মন্ত্র তর ধ্যান ধারণা, সবই বড় বিভ্রমের কারণ। কেননা: 
পণ্ডিঅ স্ল সত্য বক্থাণই 


দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণজানই॥ 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথ ৭ 


পণ্ডিতের বাইরের থেকেই সত্যের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। দেহের 
মধ্যেই যে পরম জ্ঞান বিরাজ করছে, তার খবর তো তারা জানেন না। 

এই দোহাগুলির ভিতর গভীর তত্বকথা যাই থাক্‌-না কেন, স্বরে ও 
ভাবে ছুয়েই যে এরা এক-একটা কবিতা, সে-সম্বন্ধে অন্য কারোর মনে 
কোনো সন্দেহ থাকলেও আমার মনে তো একেবারেই নেই। কারণ, 
যে-রসের ছোয়াচ লাগলে বাক্য রসাত্মক হয়ে উঠে কাব্যের ধাপে পৌছয়, 
সেই রস এইসব দোহাতে আছে। শুধু তত্বকথা হলে কবিতা হত না। 

কোনো দেশেই নির্জলা তত্বকথা কি ধর্মপঙ্গীত এমনকি বিশুদ্ধ 
্বদেশীমার্ক| গানও কখনো! বড় কবিতা হয়ে ওঠে নি। কেননা, তাতে 
সর্বদাই একটা বিশেষ বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে । কিন্তু তত্বকথা 
শোনানো বা কোনো-কিছু প্রতিপন্ন করতে যাওয়া লিরিকের কাজ নয়। 
তার কাজ হচ্ছে নিছক আনন্দ প্রকাশ করা, আর সেই আনন্দের ধ্বনির 
দ্বারা অপরের মনের ভিতর আনন্দ জাগিয়ে তোলা। 

তাই তো, প্রবোধচন্দ্রোদয় বলে সংস্কতে লেখা এক আধ্যাত্মিক 
নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে এক প্রাচীন আচার্য বলেছিলেন, 
অদ্বৈততব্ের দারা আর-যা কিছু করা যাক-না কেন, ভালো নাটক কখনো 
লেখা যায় না। শুনতে পাওয়া যায়, ইংরেজ মহাকবি মিল্টন তার লেখা 
প্যারাডাইস লস্টের একখণ্ড তার পুরনো বন্ধু বাট্লারকে উপহার 
পার্টিয়েছিলেন। বাট্লার-সাহেব কেম্ত্রিজে গণিতের মন্ত বড় অধ্যাপক; 
অঙ্কে তার পাকা মাথা । তিনি বইখানি পেয়ে মিল্টনকে লিখে পাঠালেন, 
তোমার লেখাটা তো একরকম ভালোই বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু ওটা কি 
প্রমাণ করতে চাচ্ছে। বাট্লার-সাহেবের বোধ হয় জানা ছিল না, কাব্য 
যদি তেড়েছুঁড়ে উঠে কিছু প্রমাণ করতে বসে যায়, তা হলে সেটা তখন 
আর কাব্য থাকে না, শান্তর হয়ে ওঠে। 


৮ বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


হাজার বছর আগেকার লেখা চর্যাগানের ভাষা যে বাংলা, সে-সদ্বন্ধে 
পণ্ডিতদের মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বেও এই 
ভাষাকে কেউ প্রাচীন মাগধী, কেউ মৈথিল, কেউ-বা আবার ওড়িয়া 
ভাষাও বলে মনে করতেন। কিন্ত এখন একেবারে স্থির হয়ে গেছে, এই 
ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষা । তবে, এই বাংলা ভাষার সঙ্গে তার দু তিন শো. 
বছরের পরবর্তী বাংলা ভাষার একেবারে আকাশপাতাল তফাত ৷ সগোত্র 
বলেও চেনা ষায় না। 

বৌদ্ধ আচার্ধেরা বরাবরই সর্বসাধারণের নিমিত্ত ধর্মপ্রচার করে গেছেন । 
সেই কারণে তাদের ভাষা ছিল সামান্য লোকের ভাষা। পুরাকালে 
তারা সংস্কৃতের বদলে তাই প্রাক্কৃতকেই বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন । সাধারণ 
লোকের কাছে সহজে সহজধর্ম প্রচারকলে বাংলাদেশের সিদ্ধাচার্ষেরাও 
সংস্কৃত ছেড়ে তাই বাংলা ভাষাতেই তাদের গান বেঁধেছিলেন। 

কিন্ত কালক্রমে বাংলাদেশে ক্রমশ আবায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক 
্রাণযধ্মর প্রতিষ্ঠা হতে থাকল। বৌদ্ধ আচারের বিদায় নিলেন কিংবা 
হিনদুসমাজেরই অন্তভুক্ত হয়ে গুপ্তভাবে রইলেন। চর্যাগানও এদেশ 
থেকে অন্ত্ধান করল। এ-তল্লাটে তাদের অস্তিত্ব পৰ্যন্ত কারোর জানা 
রইল না। 

এই তো সেদিন অর্থাৎ ১৯০৭ সালে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় নেপাল 
থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে ছাপিয়ে দেন। শাস্বীমশায়ের 
পু'থিতে এই চর্ধাগানের সংগ্রহের নাম দেওয়া আছে-- চ্যাচর্যবিনিশ্চয় 
এই নাম ঠিক কি না, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্কবিবাদ 
আছে। কেউ বলেন, এর নাম হবে আশ্চচধাশ্চয় ; কেউ বলেন, 
চধান্চ্যবিনিশ্চয়। চ্ধাগীতিকোষবৃি নামও পাওয়া যায়। কিন্ত আমাদের 
সেবিতর্কে কাজ কি? গানগুলো যে কি তাই দেখা যাক-না কেন ? 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ৯ 


সবন্থদ্ধ পঞ্চাশটি গান নিয়ে এই সংগ্রহ-এন্থ সম্পূর্ণ । কিন্তু শান্্রীমশার 
আড়াইটা পদের সন্ধান পান নি। পরে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
চর্ধাগীতির এক তিব্বতী অস্থ্বাদ থেকে শেষ তিনটি পদ উদ্ধার করেন; 
এবং শাস্ীমশায়ের পুথির অনেক অশুদ্ধ পাঠকে শুদ্ধ করে দেন। শাস্ত্রী 
মশায়ের পুথিতে গানগুলোর এক সংস্কৃত টাকাও দেওয়া আছে; কিন্ত 
সে-টাকা আসলের চেয়ে এত বেশি ভারী যে, তার আবার এক সরল ভাষ্য 
না দিলে তার মানে বোবা মুশকিল। কথাতেই আছে, বাশের চেয়ে 
কঞ্চি দড়। সহজ জিনিসকে কঠিন করা তো টাকাভাস্তের চিরকালের 
রীতি। 

লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে, সম্পদে-বিপদে সুখে-দুঃখে তা 
মনে মনে গুন্গুনিয়ে কিংবা মুখে মুখে আউড়িয়ে অনেক সান্বনা পাওয়া 
যায়। আর সেইসঙ্গে এই মর্তলোকেই এক স্বর্গলোক রচনা করে দু দণ্ড 
পাখিব ব্যাপারের হাত এড়ানো! যার । কিন্ত চর্যাগানগুলো নিয়ে ঠিক তা 
করার জো নেই । কারণ, সচরাচর এগুলো ছন্দে উচ্চারণ করা! যেমনি 
শক্ত, টীকাভায্য করে বুঝিয়ে না দিলে এর মানে বের করাও তেমনি ছুরহ। 
কিন্ত এ-সত্বেও একটু ধৈর্য ধরে চর্ধাগান নিয়ে চর্চা করলে তার মধ্যে 
লিরিকের স্বাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে সেটা হয়তো অনেকের কাছে 
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো একটা বেরসিক কাণ্ড বলে মনে 
হুতেও পারে। 

চর্ধাগানের দু-চারটে পদের নমুনা দিই। আধুনিক বাংলা ভাষায় 
কিছু কিছু ব্যাখ্যাও দেওয়া গেল। কিন্তু সে-ব্যাখ্যা বোধ হয় অনেকেরই 
মনঃপূত হবে না। কিন্ত উপায় নেই। গানগুলি নামে সহজ হলেও 
তাদের ভাব বের করতে হলে বিস্তর মাথা খৌড়াখুঁড়ি করতে হয়। তবে 


অক্ষরে অক্ষরে প্রতি শব্দের অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলেও তে অনর্থ 


ই বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


বড় কম নম্ন। যেমন অনর্থ াটরেছিলেন এক ইংরেজ সাহেব। ইনি 
ভালো বাংলা শিখেছেন বলে বড্ড বড়াই করে বেড়াতেন। তাই 
“গোপাল-উড়ের ঘাত্রা'র ইংরেজি পোশাক দিয়েছিলেন 
of the flying cowherd’ | 


চর্যাগানগুলি আকারে-প্রকারে অনেকটা পরবর্তীকালের পদাবলীরই 
মতো। বাঙালীরা সেই আগ্ভিকাল থেকেই চুইকি ছড়ার গান লিখতে 
সিদ্ধহস্ত । কি সংস্কৃতে, কি অপভ্রংশে, কি ভাষায়__ সবেতেই এব্যাপারে 
বাঙালীদের যেমন হাত খুলেছিল ভারতবর্ষের অন্তত্র আর-কারোর হাতে 


ঠিক তেমনটি খোলে নি। ইতরাং চর্যাগানকে পদাবলীরই অগ্রদূত 
বলতে কোনোই বাধা নেই। 


তখন মুখে মুখে বারা এই বাংলা বলতেন তারা নিশ্চয়ই লিরিকের 
মতো চর্যাগানের রম অনুভব করতেন। কারণ দেখা যাচ্ছে, সেকালে এই 
পদগুলিতে হুর লাগিয়ে গান গাওয়া হত। পুঁখিতে প্রত্যেক পদের 
উপর তাকি হরে যে গেয়, তার রাগরাগিণীর নাম পর্যন্তও দেওয়া আছে। 
তবে লেশব রাগরাগিণীর অনেকগুলোই এখন অপ্রচলিত ব'লে শুধু নাম 
“রে তাদের সবাইকে আর চেনবার উপায় নেই। 

চর্ধাগানের নমুনা : 


‘the journey 


তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী। 
হরিণা হরিণীর নিল ন জানী। 
হরিণী বোল সুণ হরিণ তো। 

এ বন চ্ছাড়ী হৌহ ভাস্তো। 
তরসন্তে হরিণার খুর ন দীসই । 
ডুইকু ভণই মূঢহিঅহি ন পইসই । 


কখন যে ব্যাধের শর এসে গায়ে বেধে এই ভয়ে হরিণ ঘাস ছোঁয় 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ১১ 


ন!, জলও খায় না। হরিণ-হরিণীতে কাছ-ছাড়াছাড়ি, কেউ কারুর সন্ধান 
পায় না। তাই হরিণী একদিন হরিণকে দেখতে পেয়ে বললে, শুনছ 
হরিণ, এ-বন ছেড়ে সরে পড়। সেই শুনে, তীরের মত ছুটল সেই হরিণ। 
ত্রস্ত হরিণের খুরটুকুও আর দেখা গেল না। তুক্থকুপাদ বলেন, এততেও 
মূর্খদের মনে কোনো দাগই পড়ল না। 
আবার : 

গঙ্গ | জউন| মাঝো'রে বহই নাই। 

তহি বুড়িনী মাতঙ্গীপোইআ. লীলে পার করেই॥ 

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছার!। 

সদ্‌গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা ॥ 


গঙ্গা-যমুনার মাঝ দিয়ে নৌকা বেয়ে নিয়ে চলেছে ডোমকন্যা। প্রেমরসে 
মত্ত সেই কন্ঠ! নায়ে চড়িয়ে অবলীলাক্রমে পার করে দেয়। ডোমকন্তে, 
দিন তে| বেড়ে চলল। বেয়ে নিয়ে চল ডোম্বীপাদকে সেই পরমাননে- 
ভরা জিনপুরে, যেখানে সে সদ্গুরুর পাদপদ্মের দর্শন পাবে। 
আর একটি : 

কুলে কুলে মা! হোইরে মূঢ়া উজবাট সংসারা। 

বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা॥ 

মাআমোহ সমুদ্রারে অন্ত ন বুঝদি থাহা। 

অগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ণ পুচ্ছসি নাহ ॥ 

বাম দাহিণ দে! বাটা! চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ। 

ঘাট ৭ গুম! খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ 


কুলে-কুলে আর ঘুরে মরিদ নে মিছে। , চেয়ে দেখ, এই সংসারের 
মাঝখানেই তো এক সহজ পথ আছে। শিশুর মতো ভূলে তুই 


টং ংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


সোনাবাধানো রাজপথ দিয়ে যাস নে। সে-পথ যেখানে গেছে সেখান 
থেকে যে আর বেরোবার রাস্তা নেই । মায়ামোহ-ভরা সমুদ্রের তো অস্ত 
নেই। তার থই পাওয়া ভার। আগে যদি কোনো নৌকা দেখতে 
পাস তা হলে সন্ধানী লোককে পথ জিজ্ঞেস করে নে। শাস্তিপাদ বলেন, 
ভাইনে-বায়ের দু পথ ছেড়ে তুই মাঝখানের সহজপথ দিয়ে চল। এ-পথে 


ঝোপবাপ নেই। চোখ বুজেই তুই চলে যেতে পারবি। 
আরো! কয়েকট! চর্ধাগান : 


অপণে রচি রচি ভবনির্বাণ|। 
মিছে' লোঅ বন্ধাবএ অপণ|॥ 
অঙ্গে ণ জানহু অচিন্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইদণ হোই 
জইসে| জাম মরণ বি তইসে । 
জীবস্তে মইলে নাহি বিশেসে|॥ 


মানুষ আপনার মনে আপনিই জন্মমরণের কথ| রচনা করে মিছিমিছি 
নিজেকে বন্ধনে জড়ায়। অচিন্ত্য যা, তাকে আমি জানব কি করে? 
কেমন করে এই ভবে জন্মৃত্যু ঘটে, জানি নে। শুধু জানি, জন্ম মরণ 


দুইই এক। জন্ম যেমন করে হয়, মৃত্যুও তেমনি করে হয়। প্রভেদ 
বড় কিছু নেই। 


উচা উচা পাবত তহি' বসই সবরী বাঁলী। 
মোরঙ্গি গীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্পরী মালী ॥ 


উমত সবরে| পাগল সবরে| মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি। 
গিঅ ঘরিণী নামে সহজ নুন্দরী ॥ 


উচু উচু পর্বতের উপর শবরদের বাস। সেখানে আছে শবরকন্তা| | 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ১৩ 


তার পরিধানে মযুরপুচ্ছের কটিবাস, গলায় কুঁচের মালা । মর্ত শবর 
পাগলপারা উন্মুখ হয়ে বেড়ায়। শবরী বলে, দোহাই তোমার শবর, 
গোল কোরো না। চেয়ে দেখ, আমি তো তোমারই ঘরণী আছি। নাম 
আমার সহজনুন্দরী । 

তুলা ধুণি ধুণি আন্রে আনু । 

আঙ্গ ধুনি ধুণি ণিরবর দেহ ॥ 

তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই। 

সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই॥ 


তুলো ধুনতে ধুনতে আঁশে গিয়ে দীড়ায়। আবার আশ ধুনতে 
ধুনতে আশ অদৃশ্ঠ হয়ে যায়। কেন যে এরকমটা হ তার কারণ পাওয়া 
ভার। শাস্তিপাদ বলেন, কিসের থেকে যে কি হয়, তা তো ভেবেই 
পাই নে। 

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী। 

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ 

বেঙ্গস সাপ বড, হিল জাঅ। 

দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমাঅ ৷ 


টিলার উপর আমার ঘর। প্রতিবেশী কেউ নেই। হাঁড়িতে ভাত 
নেই। নিত্য অভাবের সংসার ঘরে যে ব্যাঙ আর সাপ বেড়ে উঠল। 
ভাগ্যহত হলে আর কি কপাল ফেরে ? দুধটুকু ছুহে নিলে আর কি তা 
গোরুর বাটে ফিরে যায়? 

চর্যাগানের পর প্রায় ছু শো আড়াই শো বছর ধরে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র 
একেবারে ফাকা। পালরাজারা ছিলেন এদ্রেশেরই লোক। তীরা 
বৌদ্ধধর্সাবলহ্বী হলেও তীদের আশ্রয়ে একদিকে যেমন বাঙালী সংস্করণের 


১৪ বাংলা লিরিকের গোড়ার কথ! 


বৌদ্ধধর্ম, ওদিকে তেমন বাঙালী সংস্করণের ত্রাঙ্মণাধর্ম পাশাপাশি 
চলেছিল। আর তাদেরই সঙ্গে একাধারে প্রচার ছিল দেশজ হিদুধর্স। 
কিন্ত সেনবংশীয়ের! অন্তত্র থেকে এসে শেষে বাংলাদেশের রাজা বনে 
গেলেন। তাঁর! বৌদ্ধধর্মও বুঝতেন না, এ-দেশের লৌকিক ধর্সেও তীরের 
আস্থা ছিল না। তারা রপ্ত ছিলেন ব্রাহণ্যধর্মে। বোকও তাদের 
ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর । 

পেনরাজাদের দরবারে তাই ব্রাহ্মণ-পত্তিতের আদর বেশি হল। 
চারদিক থেকে বাংলাদেশে ব্ৰাহ্মণ্য আচারের প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ চেষ্টা 
চলতে লাগল। নতুন করে বাংলাদেশে ্াহ্মণ্য স্বৃতিশান্্ রচনা হল। 
সঙ্গে সঙ্গ ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহন যে সংস্কৃত ভাষা, তারও প্রচার বাড়ল। 
দেশের প্রাকৃত ভাষা অনেক পিছনে পড়ে রইল। তখনকার জ্ঞানীগুণী 
ভ্রলোকেরা লিখতেন পড়তেন সংস্বতে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথাবার্তা 
তর্কবিবাদ চলত বোধ হয় ও সংস্কৃত ভাষায় । 
গ্রাম্য ভাষা, সাধারণ ইতর লোকদের ব্যবহাং 


রর হাত ফিরে নিয়শ্রেণীর লোকদের 
‘লাদেশে নবাগত ্রাহ্মণ্যধর্মকে 
দিতে তার চেহারাটা ক্রমশই 


দেখা গেল, বিশুদ্ধ ব্রা্মণ্যবর্ম আস্তে আস্তে 
প্রচলিত ভক্তিধর্মে কিংবা শাক্তবর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে। 


সিদ্ধাচার্ধদের সহজবর্ম এদেশের নি 
করেছিল তার পরিচয় পাঁওয়। যায় ও 
অলংকারে রচিত গানে । 


শ্রেণীর মধ্যে কতদূর প্রবেশ 
শিশ্রেণীরই সাধুসস্তদের মুখে রূপক 
আউল বাউল নীই দরবেশ ইত্যাদির গানে 


বাংল! লিরিকের গোড়ার কথা ১৫ 


এই সহজবর্মকেই তো আমরা স্পষ্ট করেই দেখতে পাই । সহজধর্ষের 
প্রভাব তো প্রতিভাত হচ্ছে বাংল! লিরিকের গোড়া থেকে শেষ পর্বন্ত। 
আর তারই দৌলতে তো বাংলাদেশে দোল-ছুর্গোত্সব পাশাপাশি 
চলেছে । শাক্ত ও বৈষ্ণব মনের স্থখে একত্র বাস করতে সক্ষম 
হয়েছে। 

মুসলমানী আমল আসতেই ধরা পড়ে গেল, বিশুদ্ধ ব্রাহ্গণ্যধর্ম 
বাংলাদেশের লোকদের কীধে স্থায়ীভাবে ভর করতে পারে নি। কি 
ভদ্রলোকদের আর কি নিয়স্তরের লোকদের কারোরই নয়। অবশ্য 
গোড়াতেই তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের প্রথম 
ধাক্কার ঝড়ঝাপটা থেমে যাওয়ার পর, অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি 
পেয়ে লোকে একটু খিতিয়ে বসতেই যেখানে যত লৌকিক গ্রাম্য 
দেবদেবী ছিলেন তাঁর! সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে একে একে বাইরে বেরিয়ে 
পড়তে লাগলেন তাদের স্তবস্তুতি করে বিস্তর খণ্ডকাব্য রচনা হয়ে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাও চলতে লাগল এইসব গ্রাম্য দেবদেবীকে 
জাতে তুলে নিয়ে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মঙ্গে এক-আসনে 
বনানোর। এ-চেষ্টা এখনও চলেছে, থামে নি। 

ঘুঘলমানী আমলেই আবার বাংলা লিরিকের প্রসার ঘটল। যদিও 
ব্ৰাহ্মণ্য ইতিহাস-পুরাণে এর কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, তবুও 
রাধারুষ্ণের প্রণয়রহস্তের কথা বাংলাদেশের লৌকসমাজে অনেকদিন 
ধরেই প্রচলিত ছিল। এ-দেশের লোকের কাছে এই প্রণয়কেলির কথা 
যেমন সহজে বোধগম্য তেমনি সহজেই উপভোগ্যও বটে। সুতরাং 
এই সময়ের কবিরা যেসব গান বাধতে লাগলেন তার বিষয়বস্তু যে এই 
রাধারুঞ্চের প্রণয়লীলাকেই নিয়ে হল, তাতে আর আশ্চর্য হবার 
কিআছে? 

২ 


হি ংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


এই বিষরবস্ত অবলঙ্বনে যেসব বাংলা লিরিকের স্থট্টি হল তার আমরা 
নাম দিই পদাবলী। পুরনো বাংলায় লেখা চর্যাপদ তো ছিলই, ত ছাড়া 
অপত্রংশে লেখা অনেক রকমের প্রাচীন লৌকিক ছড়াগানও ছিল। 
আবার দেনরাজাদের আমলে সংস্কতে লেখ! লিরিক রসে ভরা ছোট ছোট 
চরণ কবিতাও চোখের সামনে ছিল। সুতরাং বাংল! লিরিক যে পদাবলীর 
আকার ধারণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি? 

এই সময়কার বাঙালী কবিদের সামনে কাব্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় 
একট! আদর্শ মুত ছিল। সেটি গ্রীজয়দেব-কবির বিরচিত সংস্কৃতে লেখা 
একটি খণ্ডকাব্য, গীতগোবিন্দ। এটি রাধারষ্ণের লীলাগ্রসঙ্ের একটি 
পালাগান। কৰি জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন । লক্ষ্ণসেন 
বাহিকে ব্ৰাহ্মণ্য আচার রক্ষা করে চললেও মনে মনে পরম ভক্ত বৈষ্ণব 
ছিলেন। তাকে খুশি করার জন্তে বোধ হয় জয়দেব এই পালাগান রচনা 
করেছিলেন। কিন্তু বলার মধ্যে না-বলা, কিংবা না-বলার মধ্যে বলার 
আটটুকু জানা না৷ থাকার দরুন জয়দেব-কবির গীতগে।বিন্দ-কাব্য বড়- 
গোছের ধর্মগর্থই হয়ে আছে, উচুদরের কাব্যগ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে নি। 

গীতগোবিন্দে সুরের প্রচুর ঝংকার আছে বটে, কিন্তু তাতে লিরিকের 
ধ্বনি নেই। শব্দ কেবল শব্দই হয়ে রয়ে গেছে, তাতে শব্দের বাঞ্জনা 


নেই। তবে স্থানে স্থানে নিতান্ত অজ্ঞাতনারেই যেন একটু-আধটু ধ্বনি 
ফুটে বেরোচ্ছে। 


যেমন গোড়াতেই : 
মেঘৈমে বরং বনভুবঃ শামাস্তমালদ্রমৈ। 
নং ভীররয়ং তমেব তদিমং রাধে গৃহ প্রাপ্রয়॥ 

ছোট্ট ছুটি লাইনে তমালবৃক্ষরাজিঘন শ্যামল ব 


নভূমির যে মনোহর 
চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ছুটে উঠল, 


সেটা অন্থপ্রাসের গুণে কিংব। 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ১৭ 


আর-কোনো অলংকারের বাহারে নয়। শুধু বাক্যসংযমের ফলে। 
তাই তে| একজন ফরাসিস্‌ কবি বলে গেছেন, ‘তুমি যা বললে তা তো আমি 
দু কান দিয়েই শুনলুম ৷ কিন্তু তুমি যা বলতে গিয়েও বলতে পারলে না 
সেটা যে কি, তাই ভাবতে ভাবতে আমার দিন কাবার হয়ে এল ৷? 
আসলে সেইটেই তো] হল কাব্য । 
কিন্তু ফাকা শব্দের ঝংকারও যে মানুষের মনকে কতখানি আকুষ্ট 
করতে পারে তারও নিদর্শন গীতগোবিন্দে অনেক আছে। 
যেমন : 
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে | 
মধুকরনিকরকরঘ্বিতকো কিলকুজিতকুষ্জকুটারে ॥ 


কিন্ত কিছুক্ষণের জন্যে মনকে আকৃষ্ট করলেও এট! বেশিক্ষণ মনে 
বসে না। বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এটার শেষ হয়ে আসে । এতে এমন 
কোনো! বাঞ্জন| নেই যে, বলার পরও সেটা মনে জেগে থাকবে । তবে 
মানুষের শিশুর মতো মন ছন্দের ঝংকারের কাছে চিরকালই পরাভব মেনে 
এসেছে । তাই, বাংলার গীতগোবিন্ব-কাব্যের আদর ভারতবর্ষের সর্বত্র । 
এই কাব্যে একটি লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এটি যদিও সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা, কিন্তু গে-সংস্কৃত প্রায় ভাষায় এসে ঠেকেছে । আর সেই 
সঙ্গে এও দেখা যাচ্ছে, গানের য! স্বাভাবিক ছন্দ, সেই শব্দমিলের ছনাই 
এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে। শুধু তালের ছন্দের উপর এর নির্ভর নয়। 
যেমন 
পততি পত্রে বিচলিত পত্রে শংকিত ভবদুপয়ানমূ। 
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং গগ্ঠতি তব পন্থানমূ॥ 
মুখরমধীরং ত্জ মন্তীরং রিপুমিব কেলিযু লোলম্‌। 
চল সখি কুগ্রং সতিমির পুঞ্রং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ 


oe বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


কিংবা : 
বদি হরিম্মরণে সরসং মনো 
যদি বিলাসকলাস্থ কুতৃহলং 
মধুর্নকো মলকান্তপদাবলীম্‌ 
শৃণু তদ| জয়দেবদরন্তীম্‌ । 
অথবা : 
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ | 
কলিতললিতবনমাল জয় জয় দেব হরে॥ 
অনন্বর বিসগগুলো বাদ দিলে এ তো বাংলা! আর, বাংলা 
লিরিকেরও তো এই স্থুর এই রূপ। এই কারণেই বোধ হয় অনেক 


পণ্ডিত অনুমান করেন বে, অয়দেব-কবি গীতগোবিন্দ-কাব্য প্রথম 
বাংলাতেই রচনা করেছিলেন, তার পর ভদ্রগমাজে প্রচারের উদ্দেশে 
অন্তবর বিসর্গ জুড়ে তাকে সংস্কত করে তোলেন। হবেও বা! 
পণ্ডিতদের কথা অবশ্যই মা করতে হয়। 


গতগোবিন্দকে আদর্শ বলে ধরলেও আর তাঁর ভাবরসে মগ থাকলেও 


ভাষার আশ্রয় নিতে হল। আশ্চর্য এই খে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই 
প্রায় এই একই সময়ে ভাষায় রচিত কাব্যসাহিত্য শুরু হয়। 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ১৯ 


সবদেশেই গগ্ঠনাহিত্যের শ্যট্ হয় কাব্যগাহিত্যের অনেক পরে। 
গদ্য হচ্ছে প্রধানত কারবারের, ভাষা । যে-গ্চ সাহিত্যের বাহন, 
বাংলাদেশে সে-গগ্ভ তৈরি হতে আরো পাচ শে! বছর সমর লেগেছিল। 
আর-এক বিদেশী রাজত্বের সংস্পর্শে এসে এই গদ্যের আরম্ভ হয় ও 
কালে কালে তার উন্নতি ঘটে । ইংরেজদেরই চেষ্টায় আর সাহায্যেই 
যে বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা, একথা এক উৎকট স্বদেশাভিমানী ব্যক্তি ছাড়! 
আর সকলেই স্বীকার করবেন। তা ছাড়া, সাহিত্যের গন্ধ ুক্তিমার্গের 
‘উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর জীবনে ভক্তিমার্গ ছেড়ে যুক্তিমার্গের ধারা 
আরম্ভ হয় সেই উনিশ শো শতাব্দীর শুরু থেকে। 

মুগলমান রাজত্বকালে বাংলাদেশের কারবারী ভাষা ছিল ফার্সী । 
কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষের তো কেবল কারবার নিয়েই কাজ চলে 
না। মনের কথ! অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে না-পারলে মান্থষের 
দিন কাটে ন|। এরই তাড়নায় তো মানুষ পণ্য লেখে। কারণ, পচ 
এক-মাহষের মনের কথা অন্র-মান্ষের মনের কাছে পৌছে দিতে 
একেবারে পয়লা নদ্বরের ওন্তাদ। তাই, মনের কথা বিদেশী ভাষায় 
প্রকাশ করতে না পেরে বাংলাদেশের লোকেরা বাংলা ভাষাতেই পদ্য- 
রূচন! শুরু করে দিলেন। 

সংস্থৃতের খআঁটনীট পোশাকী ভাষা ছেড়ে বেশ ঢিলেঢালা আটপৌরে 

ংলা ভাষাতে মনের কথা ব্যক্ত করতে পারায় লাভ হল এই যে, 
ভাষায় লেখা গপ্তগুলো! এক-একট! আদত লিরিক হয়ে উঠল। আর 
সেইসদ্দে বাংল! ভাষাও পেল বাংলাদেশেরই একট! নিজম্ব রূপ। এই 
সময় থেকেই বাংলা ভাষা দানা বাধতে শুরু করেছিল। 

ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ধারা মশগুল তাঁরা জানেন, ইংরেজ কবি 
চদারের ইংরেজির সঙ্গে ইংরেজি বাইবেলের আর মহাকবি শেল্পপীয়রের 
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ইংরেজির তফাত কতখানি। আর, তার সঙ্গে এও জানেন বে, 
আজকালকার ইংরেজির সঙ্গে বাইবেল আর শেক্সগীয়রের ইংরেজির বৈষম্য 
কত কম। সেইরকম, বাংলা ভাষ| এই সময়কার কবিদের হাতে পড়ে 
ঘে-চেহারা নিল, তার সঙ্গে আজকালকার ভাষার আকুতি- ও প্রকৃতি-গত 
বৈষম্য ঠিক ততথানি কম। আর, ঠিক ততখানি 
পদের সঙ্গে আজকালকার পণ্যের । 


বেশি প্রভেদ চর্ধাগানের 


ভাব ও কথার বৈচিত্র্য ও' প্রসার এখন অনেক বেড়ে গেলেও» 
পনেরো শো থেকে সতেরো শো শতাব্দীর বাংলা কবিতার রূপ তখনো যা 
ছিল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত প্রায় সেই একই রকম ছিল। 
আমার কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে আমি সেকালের 
কতক প্রসিদ্ধ পদকর্তার পদ উদ্ধার করে উপস্থিত করছি। তবে 
শমভাব রক্ষা করার জন্তে স্থানে স্থানে পদগুলি সামান্য একটু কাট-ছাট 
করে নিয়েছি। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখবেন যে, টীকা- 
টিপ্পনী ছাড়াও শেগুলো বেশ বুঝতে পারছেন, রসাস্বাদনে কোনে বাধ! 
পাচ্ছেন না। 

বাঙালী পদকর্তাদের আদিগুকু চণ্ডীদাস । 
ছিলেন, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ নেই। তবে, আমরা যে 
পদকর্তা চণ্ডীদাসকে জানি, পণ্ডিতদের মতে তিনিই যে ঠিক এই চণ্ডীদাস, 
তা নাও হতে পারেন। বস্তুত পণ্ডিতের! অনেকগুলি চণ্ডীদাসের খবর 


পেয়েছেন, একটি আধটি নয়। শুধু চত্তীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, 
বড়, চণ্ডীদাস ইত্যাদি হরেক রকমের চণ্ডীদাস । 


ত! আমরা সঠিক বলি কি ক 


তর্কবিতর্ক আছে। কেউ বলেন, তার বাস ছিল বীরভূম জেলার 
নাগর গ্রামে; আবার কেউ বলেন, বাকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। বড় 


তিনি যে খাঁটি বাঙালী 
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গোলমেলে কথা । ত আমাদের অত গোলমালের ভিতর ঢুকে কি লাভ? 
নাম-ধাম গাইগোত্র সঠিক জানা না থাকলেও ভালে কবিতা পড়ার 
আনন্দ থেকে কে আমাদের ঠেকাতে পারে? আমাদের কাছে পণ্ডিতদের 
বারদুয়ার বন্ধ থাকলেও আমাদের মনের ভিতঁরদুয়ার যে খোলা । আর, 
নেইখান থেকেই তো নন্দনকাননের পারিজাতপুপ্পের গন্ধ ভেগে আনে। 

কিন্ত একটা কথা আছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এরা সব বড় 
বড় কৰি বলে তাদের পরবর্তী অনেক পদকর্তা নিজেদের লেখ! পদ এ 
দুই মহাকবির নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এতদিন পরে কোন্টি যে 
সত্যিকার চণ্ডীদাস-বিদ্ভাপতির পদ, আর কোন্টি যে নয়, তা স্থির করতে 
গিয়ে মাথ। ঘুরে যাওয়া কিছুমাত্র অসন্তব নয়ন । 

চণ্ডীদাগের পরেই আসেন বিগ্কাপতি ঠাকুর। বিগ্ভাপতি কিন্ত 
মৈথিল। তা হলে কি হয়? আমরা অনেকদিন আগের থেকেই তাকে 
বাঙালী কৰি বলে মেনে নিয়েছি এবং সেই সম্মানই তাকে দিয়ে এসেছি। 


আর দেবই-বা না কেন? 
চণ্ডীদাসের পদ : 

বসিয়। অবস্তীপুরে পড়য়! পড়ন পড়ে। 
হেনকালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে ॥ 
সে যে চাহিল আমার পানে হানিল মদনবাণে | 
সেই হতে মন করে উচাটন ধৈরজ না মানে প্রাণে॥ ) 
দে যে রনের পুতলী বাল! তার মদনমোহন লীলা। 
চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করয়ে বিবিধ খেল! । 
তার পর দিনে দেবী আরাধনে বসিলাম যতন করি। 
ওই শুভক্ষণে দেবীর আঙ্গিনে গেখলু নেই গোঁরী॥ 
হায় মন চলি গেলা কেন? 
দেখিয়! সেরূপ নবীন গীরিতি স্মরণ লইল৷ যেন৷ 
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শুন শুন দেবি কহি তোম! আমি সবই বিফল মোর I 
পুধ্য ধর্ম গেল মোক্ষাদি সকল চরণ না পেলাম তোর ॥ 
চতীনাস কয় সত্য এই হয় স্বভাব স্বরূপ দেহা । 
বাশুলী বচনে সত্য জানি মনে ধোবিনী সঙ্গতি লেহা| ॥ 


বধু তুমি যে আমার প্রাণ। 

দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি 
জাতি কুল শীল মান॥ 

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ। 

তোমার লাগিয়| কলঙ্কের হার 
পরিতে গলায় সুখ । 

সতী কি অসতী তোমারি বিদিতি 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 

কহে চণ্ডীদাস পাপ পূণ্য মম 
তোমারি চরণথানি॥ 


সকলি আমার দোষ হে বন্ধু 
সকলি আমার দোষ। 

না জানিয়! যদি করেছি পিরীতি 
কাহারে করিব রোষ ॥ 

ইধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া 
খাইনু আপন সুখে। 

কে জানে খাইলে গরল হইবে 
পাইব এতেক দুখে । 
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মরম না জানে ধরম বাখানে 
এমন আছয়ে যারা । 

কাজ নাই সবি তাদের কথায় 

বাহিরে রহন তারা॥ 

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে 
ভিতর দুয়ার খোলা । 

তোরা নিসাড় হইয়া আয়ন! সজনি 
আধার পেরিলে আল! ॥ 


কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘদিতে সৌরভময়। 
খসিয়া আনিতে হিয়ায় লইতে দহন দ্বিগুণ হয় 

সই কে বলে পিরীতি হীরা। 

সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে দুখ উপজিল ফির! 1 
পরশপাথর শীতল বড়ই বলয়ে সকল লোকে। 

মুই অভাগিনী লাগিল আগুনি পাইলু' এতেক শোকে! 
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি এমতি ন| হয় কারে । 

এ পাপ পড়সী ডাকিনী সদৃশী সকলি দোষয়ে মোরে! 
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী বোলয়ে বচন যত। 

কহিলে কি যায় কি করি উপায় পরাণ সহিবে কত॥ 
নানুরের মাঠে গ্রামের নিকটে বাশুলী আছয়ে যথা। 
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে সুখ সে পাইবে কোথ| 


গুন হে রসিকরায়। 

তোমা উপেখিয়া যে সুখে আছিলু নিবেদিয়া তুয় পায় 
কি জানি কি খেনে কুমতি হইল গরবে ভরিয়া গেল । 
তোমা হেন বধু হেলায় হারাইয়া ঝুরিয়। করিয়া মৈনু 1 
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জনম অবধি মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি । 
প্রিয় সথিগণ দেখে প্রাণসম পরাণ বধুয তুমি ॥ 
সখিগণ কহে শ্যামসোহাগিনী গরবে ভরল দে। 
হামারি গরব তু বঢ়ায়লি অব টুটায়ব কে॥ 
তোমারি গরবে গরবিনী আমি রূপনী তোমারি রূপে ৷ 
কুলশীল লাজে জলাঞ্জলি দিয়ে সজেছি রসের কূপে 
তোমারি গরবে গরবিনী আমি গরবে ভরল বুক । 
চণ্ডীদান কয় এমতি নইলে পিরীতি কিনের সখ ॥ 


সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু আগুনে পূড়িয়া গেল। 
অমিয়! সাগরে নিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ 
সবি, কি মোর কপালে লেখি। 

শীতল বলিয়া ও চাদ সেবিন্থ ভানুর কিরণ দেথি ॥ 
উচল বলিয়া অচলে চড়িু পড়িন্ু অগাধ জলে। 
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেড়ল মানিক হারান হেলে ॥ 
নগর বসালেম সাগর বাধলেম মাণিক পাবার আশে । 
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম দোষে ॥ 
পিয়াস লাগিয়| জলদ সেবিম্ণু বর পড়িয়। গেল । 
কহে চণ্ডীদাস কান্ুর পিরীতি মরণ অধিক শেল॥ 


কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান । 
অবনার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ 
খর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। 

গর কৈনু আপন আপন বকৈনু পর ॥ 
নাতি কেন দিবন দিব কৈনু রাতি। 
বুঝিতে নারিনু বধু তোমার পিরীতি ॥ 
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কোন বিধি সিরিজিল সৌতের সেহালি। 
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা! বলি ॥ 
বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও । 
মরিব তোমার আগে দীড়াইরা রও ॥ 
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়। 
পরের লাগিয়া! কি আপন পর হয়! 


বধুকি আর বলিব আমি। 

জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি 
তোমার চরণে আমার পরাণে বীধিল প্রেমের ফাসি। 
সব সমগ্িয়। এক মন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে। 
রাধা! বলি কেহ শুধাইতে নাই দীড়াব কাহার কাছে ॥ 
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপন! বলিব কায়। 
শীতল বলিয়! শরণ লইনু' ও ছুটি কমল পায় 

না ঠেলহ ছলে অবলে অথলে যে হয় উচিত তোর। 
ভাবিয়। দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর! 
আবির নিমিষে যদি নাহি দেবি তবে যে পরাণে মরি। 
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়! পরি 


এর পর বিগ্যাপতি : 
আমু রজনী হম ভাগে পোহায়নু 
পেখলু পিয়া মুগ চন্দ|। 
জীবন (জান মর করি মাগ 
দলদিস গেল নিরদন্ন| ॥ 
আজ মরু (গহ গেহ করি মাগ 


আজু মবু দেহ ভেল দেহ । 


২৫ 


২৬ 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


আছু বিহি মোহে অনুবৃজ হোল 
টুটল সবহু সন্দেহ! ॥ 

নোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় কর চন্দ । 

পাচ বান অব লাখ বান হোউ 
মলয় পবন বহু নন্দ ৷ 

অবহন যবহ' মোহে পরি হোয়ত 
তবহি মানব নিজ দেহ! ৷ 
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 

ধনি ধনি তুয়| নব নেহা ॥ 


সখি হে কি পুছনি অনুভব মোয়। 
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানইতে 
তিলে তিলে নুতন হোয়। 

জনম অবধি হম রূপ নিহারল 
নয়ন ন তিরপিত ভেল। 

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥ 

কত মধু যামিনী রভসৈ গমাঁওল 
না বুঝিন্থ কৈনন কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল 
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল। 

যত যত রসিক জন রসে অনুমগন 
অনুভব কাহু ন পেখ। 

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত 
লাখে না মিলিল এক ॥ 


ংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


হাতক দরণন মাথক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল [] 
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। 

দেহক সরবস গেহক সার ॥ 
পাথিক পাখ মীনক পানি। 
জীবক জীবন হম তুহু জানি ॥ 

তুহু কইনে মাধব কহ তুহু মোয়। 
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহ| হোয়॥ 


এ ধনি কমলিনি স্থন হিত বানি। 
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥ | 
সুজনক প্রেম হেম সমতুল। 
দ্রহইত কনক দ্বিগুণ হোয় মূল ॥ 
টুটইত নহি টুট প্রেম অদভূত। 
লৈসন বাঢ়এ মৃণালক সত ৷ 
সবহু মতঙ্গদ মোতি নহি মানি। 
সকল কঠ নহি কোইল বানি 
সকল সময় নহি রীতু বসন্ত । 
সকল পুরুখ নারি নহি গুণবন্ত ৷ 
ভনই বিছ্যাপতি শুন বরনারি। 
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি। 


নব অনুরাগিনি রাখা । 
কিছু নহি মানএ বাধা। 
একলি কএল পয়ান। 
পথ বিপথ নাহি মান! 


২৭ 


ংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


তেজল মণিময় হার। 
উচ বুচ মানএ ভার ৷ 
কর সয় কঙ্কন মুদ্রি। 
গথ হি তেজল মগরি॥ 
মণিময় মঞ্জির পায়। 
দুরহি তেজি চলি যায়। 
জামিনি ঘন আধিয়ার । 
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥ 
বিঘনি বিথারিত বাট । 
প্রেমক আয়ুধে কাট 
বিদ্যাপতি মতি জান । 
এঁছে না হেরিয়ে আন। 


তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম 
স্থৃত মিত রমনি সমাজে। 
তোহে বিসারি মন তাহে সমাপলু, 


অব মনু হব কোন কাজে। 
মাধব হম পরিণাম নির।স। 


তু জগতারন দীন দয়াময় 


অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥ 
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লু' 


জর! সিহ্ব কতদিন গেল|। 
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলু' 

তোহে ভজব কোন বেল| 1 
কত চতুরানন মরি মরি জাওত 

ন তুয়া আদি অবসান।। 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ই 


তোহে.জনমি পুন তোহে সমাওত 

সাগর লহর মমান|॥ 
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমন ভয় 

তুয়া বিনু গতি নহি আরা। 
আদি অনাদি নাথ কহায়সি 

ভবতারন ভার তোহার|॥ 


আর-একটু বিস্তৃতভাবে চণ্ডীদাগ ও বিদ্যাপতির পদগুলে| নিয়ে 
আলোচন! করে দেখলে ধর| পড়ে বাবে, চণ্ডীদাসের প্রেম স্থির ধীর শান্ত 
নিগ্চ। তাতে বিরহের দহন আছে, কিন্তু যৌবনের দঞ্ধানি নেই। 
বিদ্যাপতির প্রেম সদাই সচকিত, আপনাতে আপনি বিভোর । যেন 
নবযৌবনের জোয়ারে হৃদয়ের একুল ওকুল ছুকুল ভেমে যায়। 

চণ্ীদা আর বিদ্ভাপতি দু জনে মিলে যে-পথ দেখিয়ে গেলেন, 
সে-পথ বেয়ে প্রায় তিন শো বছর ধরে অনেক বাঙালী কবি তাদের গান 
গেয়ে গেছেন। পনেরো শো শতাব্দীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের 
পর বাংল! কাব্যগাহিত্য এক নতুন শক্তি পেল। নৈয়ায়িক আর স্মার্ত 


পণ্ডিতেরা যাই বলুন-ন| কেন, চৈত্াদেবের সহদ প্রেমধর্ম বাংলাদেশের 


মর! গাঙে এমন এক বাণ ডেকে আনল যে, তার বেগ বাংলা লিরিককে 


বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর শিল্ব-গ্রশিযা ও তাদের 
শিষ্যাম্ুশিষ্যরা গৌরাঙ্গের মর্ডলীলায় বাংলা লিরিকের আর-এক উত্স 


খুঁজে পেলেন, এবং তাতে উৎসাহিত হয়ে কবিতা লিখে ফেললেনও 


বড় কম নয়। 
তবে সব পদকর্তাই থে ভালে| কবিতা লিখতে পেরেছেন, তা নয়। 


পরবর্তাকালের অনেকেই একটা বিশেষ কোনে! উদদেসঠ নিয়েই কবিত| 
রচনা করে গেছেন। কবিত! দিয়ে আনন্দ বিতরণ করার চেয়ে তাই 


৩০ বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


নিয়ে ধর্মপ্রচার করার দিকে বেশি ঝৌক দিয়েছিলেন ধারা কবিতা 
লিখে থাকেন বা যত নিয়ে কবিতা পড়ে থাকেন তারা সকলেই জানেন, 
বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কবিতা লিখতে বসলে সেটা আর যাই 
হোক, কখনো কবিতা হয়ে ওঠে না। 
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তীদের পরবর্তী যেসব 
পদকর্তা কবিতা লিখে গেছেন, তাদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, 
বলরামদাস ও লোচনদাস প্রসিন্ধ । এরা ইংরেজি পনেরো থেকে ষোলো! 
শতকের মানুষ । £ 
গোবিন্দদাস বাঙালী হয়েও ব্রজৰুলির বিষম পক্ষপাতী । তাই তো 
বিহারীরা একে মৈথিল বলে সন্দেহ করেন। তখনকার দিনের অনেক 
, বাঙালী কবি মনে করতেন বিশুদ্ধ বাংলায় বুঝি কবিতা ভালো খোলে 
না। কিছু ব্রজবুলির চাট্‌ ছাড়লে, অর্থাৎ বাংলার সঙ্গে খানিক মৈথিল ও 
অপভ্রংশের খাদ মিশাল দিলে, কবিতা যেন জমে ভালে|। 
এখনো অনেকের ধারণা উদ্ুকি হিন্দিতে লে 
যেমন খোলতাই 
হয় না। 


গোবিন্দদাসের যে কবিতাটি তুলছি সেট! কাব্য হিসেবে র 
না হলেও, অন্গপ্রাসের ছটায় এটি গীতগোবিন্দকেও হার মানিয়ে দেয় ৷ 


যেমনঃ 


থা গান বিশুদ্ধ 'রাগরাগিণীতে 
হয়, বাংলায় লেখা গানে ঠিক তেমুনি ধারা জুতসই 


সুন্দরি রাধে আও এ বনি 
ব্রজরমশীগণ মুকুটমণি ॥ 
কুষ্চিতকেশিনী নিরুপমবেশিনী 
বলদআবেশিনী ভঙ্গিনীরে। 
অধরসুরঙ্গিনী অঙগতুরপ্রিনী 
সঙ্গিনী নবনব রঙ্গিনীরে ॥ 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ৩১ 


কুঞ্জরগামিনী মোতিমদশনী 
দামিনীচমকনেহারিণী রে ॥ 
আভরণধারিণী অখিলসোহাগিনী 
পঞ্চমরাগিণী মোহিনী রে! 
রাসবিলাদিনী হাসবিকাশিনী 
গোবিন্দদাসচিতসোহিনী রে ॥ 


গোবিন্দদাসের আর-একটি পদ : 
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী ঘোর গহন অতি দূর । 
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর হাম যাওব কোন পুর! 
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভুষিত কণ্টকে জরজর ভেল। 
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানন্ু চিরদুখ অব দুরে গেল ॥ 
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশিল ছোড়ল গৃহস্থ আশ । 
গন্থছ' দুখ তৃণ করি ন! গননু কহতহি গোবিনাদান। 


জ্ঞানদাসের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েরই পদের আ শ্চর্য 
মিল আছে। পদের শেষ লাইনে ভণিতাকারের নাম দেওয়া না থাকলে, - 
চণ্ডীদাগের কি বিষ্ঠাপতির পদ বলে চালিয়ে দিতে কিছুমাত্র বেগ পেতে 


হয় না। 
বধু তোমার গরবে গরবিনী আমি 


রূপসী তোমারি রূপে । 
হেন মনে করি ও-ছুটি চরণ 
সদা লয়ে রাখি বুকে ॥ 
অন্যের আছয়ে অনেক জনা 
আমার কেবল তুমি। 
পরাণ হইতে শত শত গুণে 
প্রিয়তম করি মানি ॥ 


৩২ 


ংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ 
তুমি যে কলিয়। চান্দা। 
জ্ঞানদান কয় তোমার পিরীতি 
অন্তরে অন্তরে বাঁধা ॥ 


রূপ লাগি আবি বুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয় মোর কান্দে। 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ 
ঘরের সকল লোক করে কানাকানি। 
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাব আগুনি | 


আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়! পীতবাস পরে শ্যাম । 
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম। 
আমার অঙ্গের বরণসৌরভ যখন যেদিকে পায়। 

বাছ পমারিয়! বাউল হইয়। তখনি সেদিকে ধায়॥ 
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি যে পদ সেফিতে চায়। 
ভ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী পিরীতে বান্ধিল তায়। 


মেঘ যামিনী অতি ঘন আধিয়ার। 
এছে সময়ে ধনী কর অভিসার ॥ 
ঝলকত যামিনী দশদিণ ব্যাপি। 
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাপি॥ 
ছুই চারি সহচরী সঙ্গ হি মেল। 
নব অন্ুরাগভরে পথ চলি গেল ॥ 
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বরিথত ঝরঝর খরতর মেহ। 
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥ 

ন! হেরিএ নাথ নিকুগ্জক মাঝ । 
জ্ঞানদাস চলু বাহ! নাগর-রাজ | 


বলরামদাসের একটি পদ : 
তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি। 
না জানি কি দিয়া তোম| নিরমিল বিধি 
বসিয়। দিবস রাতি অনিমেষ আি। 
কোটিকল্প যদি নিরবধি দেখি॥ 
তবু তিরগিত নহে দুইটি নয়ান। 
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান ॥ 
হিয়ার ভিতর থুতে ন! হয় পরতীত। 
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত ॥ 
হিয়ার ভিতর হতে কে কৈল বাহির। 
তেই বলরামের পহ চিত নহে স্থির! 


এখন লোচনদাস : 
এস এস বধু এস আধ আচরে বস। 
আমি নয়ন ভরিয়া তোম! দেখি ॥ 
আমার অনেক দিবসে মনের মানসে । 
তোমাধনে মিলাইল বিধি ॥ 
মণি নও মাণিক নও হার করি গলায় পরি। 
ফুল নও যে কেশের করি বেশ | 
আমায় নারী না করিত বিধি তোম! হেন গুণনিধি। 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ। 
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বধু তোমায় যখন পড়ে মনে । 

আমি চাই বৃন্দাবন পানে । 

এলাইয়| কেশ নাহি বাধি। 
রহ্ধনশালেতে যাই তুয়! বধু গুণ গ।ই 
ধুঁয়ার ছলন! করি কান্দি ॥ 

কাজর করিয়! যদি নয়নেতে পারি গো 
তাহে পরিজন পরিবাদ। 

বাদন নুপুর হয়ে চরণে রহিবি গে! 
লোচনদানের এই সাধ॥ 


এখন একটি অখ্যাত কবির একটা পদ দিচ্ছি। কবি অন্যদের মতো 
বিখ্যাত না হলেও যে দু-একট| কবিতা লিখে রেখে গেছেন তা পাঁচজনকে 
ডেকে শোনাবার মতো । 


শুনলো পরাণ সই 

মরম কথ! তোরে কই 
আমি গিয়েছিলাম যমুনারি কুলে। 

(সাঝের বেল! ) 
দেখলাম নন্দের নন্দন কানু 

করেতে মোহন বেনু 
ব্যাধছলে কদম্বের তলে 
দিয়া হান্তচ্ধা চার 

আধ ছট! আটা তার 
আথিপাখী তাহাতে মঞ্জিল। 
আমার মনমূগী সেই কালে 

পড়িল ব্যাধের জালে 
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল! 
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(আমার কি না ছিল সই) 
আমার ধৈর্বশাল! হেমাগার 
গুরুগোঁরব সিংহদ্বার 
সতীত্ব ধরম কপাট ছিল তায়। 
বংশীরব বজাঘাত 
পড়ে গেল অকস্মাৎ 
সমভূম করিল আমায় ॥ 
দস্তণালে মত্ত হাতী 
বাধা ছিল দিবারাঁতি 
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষমন্কুশে। 
দত্তের শিকল কাটি 
আবেশে লুকাল ছুট 
পলাইয়া গেল কোন দেশে ॥ 
আছে শুধু প্রাণ বাকি 
তাও বুঝি যায় সখি 
কি করব কহবি উপায়। 
শ্যামানন্দ দাসে কয় 
শ্যাম তে! ছাড়িবার নয় 
পার যদি ধর গিয়া পাঁয় ৷ 
এ তো গেল সামান্য দু-চারটে পদ । এরকম কতশত ভালো ভালো 
পদ পদ-নংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায় তার আর ইয়ত্তা নেই। চণ্ডীদাস 
বিদ্যাপতির হাজার হাজার করে দু হাজার পদ বাদ দিলেও সংগ্রহগ্রন্থে 
আরো গ্রায় ছু শো পদকর্তার পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হিন্দু আছে, 
মুসলমান আছে, শাক্ত আছে, বৈষ্ণব আছে। এমনকি ছু-চারজন 
স্ত্রীকবিও যে নেই, তা নয়। প্রতি বছরেই আবার নতুন নতুন 
পদকর্তাদদের পদ আবিষ্কার হচ্ছে! বিশ্বভারতীর পুথিখানায় এক নতুন 
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পদসংগ্রহ পুথি আনানো হয়েছে। এর নাম পদমেরুগ্রন্থ। উপর থেকে 
ভাসা ভাদা যা দেখা গেছে তাতে মনে হয়, কোনো! ব্যক্তি এই পুঁথি 
ভালো করে যত নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেক নতুন নতুন পদাবলীর 
সন্ধান পাবেন । 
সে যাই হোক, এখন একালের লেখা আপনাদের যেসব সাধের 
কবিতা আছে, সেগুলোর সঙ্গে সেকালের লেখা এইসব পদের একবার 
তুলনা করে দেখুন, উভয়েই সজাতি সগোত্র কি না। 
ংলাদেশের জলহাওয়া আর মাটির গুণে বাংলাদেশের কাব্য হয়ে 
ওঠে গান। সঙ্গীতপ্রাণ এই কবিতারই নাম লিরিক। স্থরের 
বাধাবাধির মধ্যে থাকতে হয় বলে, লিরিকে বলার চেয়ে না-বলাটাই হয় 
বেশি। যেটা ব্লা হল, সেটা তো খুবই অল্প। অতিশয় ক্ষীণ তার 
প্রাণ। ছতেনা-ইতেই তা নুয়ে পড়ে। আর তাকে ধরা যায় না। কিন্ত 
যেটা বলা হল না, তারই ধ্বনি তো মনের মধ্যে অহরহ গ্প্নন করতে 
করতে মনের ভিতর এমন-এক অপূর্ব হুরলোকের স্থা্ট করে যে, তাকে 
আর যাই হোক, মর্তলোকের কোনো পদার্থ বলে তো কিছুতেই চালানে! 
যায় না। 
বাংলার মাটিতে এই গানের আবেগ এতই প্রবল যে, বাংলা এপিক 
কাব্যেরও প্রাণবস্তুটি হচ্ছে আসলে লিরিক। দেবদেবীদের স্বতিমূলক 
মদলকাব্যে, কাশীরাম দাসের মহাভারতে, ক্ভিবাসের রামায়ণে তো 
পদে পদে এই লিরিক প্রাণবস্তাটিই ধরা পড়ে। এমনকি বাংলাদেশের 
সবচেয়ে বড় এপিক কবি মাইকেলের কাব্যও প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো! 
বড় বড় লিরিকের সমষ্টিমাত্র। 


বাংলাদেশের খাটি নিজন্ব ধন যে ছেলেভুলানে! ছড়া, তাতেও দেখি, 
লিরিক রসের ছড়াছড়ি। তবে খাঁটি স্বদেশী মালে আজকাল কারোরই 
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মনন্তষ্টি হয় না। এ-ছড়া দিয়ে আজকালকার ছেলেদের মন ভুলানো শক্ত । 
কারণ আজকালকার ছেলেদের সবাই তো আর বাঙালী মায়ের দুখে মানুষ 
নয়। তার! কেউ মেলিন্স ফুড বেবী, কেউ-বা গ্ল্যাক্‌সো বেবী, আর 
কেউ-বা ল্যাক্টোজেন কি কাউ আযাণ্ড গেট বেবী । 

তৰু পরখ করে দেখুন, কেমন এইসব ছড়া: 


আযাঢ়ে শ্রীবণে কন্ঠে, গাঙে নতুন পাণি। 
আর ডদুরের শব্দ শুনে ফুকারে বাঘিনী ৷ 


ওপারেতে কালে! রঙ। 

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম ॥ 

এগারেতে লঙ্কাগাছ রাঙা টুকটুক করে। 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥ 


আল দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে। 
দুর্গ! যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাদিয়ে। 


রাত গোহালে! ফরসা হলো কোকিল তরে রা। 
দুধু খেয়ে যাদুমণি পড়নেতে যা ॥ 


বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদেয় এল বান। 
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কনো দান! 
এক কন্যে র'ধেন বাড়েন এক ক্যে খান। 
এক কন্তে গোস! করে বাপের বাড়ি যান! 


নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে। 
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে | 
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আর-একটা একটু মজার রকমের : 


বড়বউ গে! ছোটবউ গে! জলকে যাবি গে|। 
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি গো ॥ 
কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে ভীত নিবি গো। 
তারি জঙ্তে মার খেয়েছি পিঠ দেখ গে ॥ 
বড়বউ গো! ছোটবউ গে| আরেক কথ। শুন্সে। 
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাধা মিনসে ॥ 
ঘট নেয় না বাটি নেয় না নেয় না সোনার ঝারি। 
থে ঘরেতে রাঙ| বউ সেই ঘরেতে চুরি ॥ 
ঢঙে এবং স্বরে এটি ছেলেতুলানো ছড়ার পর্যায়ে পড়লেও এ-ছড়া 
দিয়ে ছেলেতুলানোর চেষ্টা না করাই ভালে|। এর রস একটু বুড়ো 
ছেলেদের কাছেই জমবে ভালো । 
এইসব ছড়ার থেকে কত 
ওঠে, তা আর কি বলব? 
দেখুন তো এগুলো কি রকম : 


রকমের যে ছবি চোখের সামনে ভেসে 


নদী নদী কৌথা যাও। 

বাপ ভায়ের বার্তা দাও ॥ 
নদীর জল বৃষ্টির জল যে জলই হও । 
আমার বাপ ভায়ের সম্বাদ এনে কও। 
আতা গাছে তোতা পাখি 

ডালিম গাছে মউ। 

কথা কও না কেন বউ ? 

কথা কইব কি ছলে 

কথা কইতে গা ্বলে॥ 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


তাল গাছ কাটন 

বিষের বাটন 

গোঁরী এল ঝি। 

তোর কপালে বুড়ে| বরটা 
আমি করব কি॥ 


এবার একট! আস্ত ড্রামাটিক লিরিক : 
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ । 


চার কালে! দেখাতে পারে। যাব তোমার সঙ্গ ॥ 


কাক কালে! কোকিল কালো কালো! ফিঙের বেশ। 


তাঁর অধিক কালো! কন্যে তোমার মাথার কেশ ॥ 


এ তে বড় রঙ্গ জাদু, এ তে! বড় রঙ্গ । 


চার ধলো দেখাতে পারো! যাব তোমার সঙ্গ 1 


বক ধলে| বন্ত্র ধলে| ধলো রাজহংস | 


তাঁর চেয়েও অধিক ধলো! তোমার হাতের শঙ্খ ॥ 


এ তে! বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ । 


চার রাঙা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ৷ 


জব! রাঙ! করবী রাঙা রাঙ! কুহম ফুল। 


তাঁর চেয়েও রাও! কন্যে তোমার মাথার সিছুর ৷ 


এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ | 


চার তিতে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ! 
নিম তিতো নিমুন্দে তিতো আর তিতো মাকাল ফন! 
তাঁর চেয়ে অধিক তিতে| বোন-নতীনের ঘর ॥ 


এতো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ । 


চার হিম দেখাতে প্রারো যাব তোমার বঙ্গ ॥ 


হিন জল হিন স্থল আর হিম শীতলপাটি। 


তার চেয়ে হিম কন্যে তোমার বুকের ছাতি ৷ 


৩৯ 


৪০ ংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


ভরসা করি, জাদুমণি আমাদের ফুল্‌ মার্কন্‌ পেয়েই পরীক্ষা পাস 
করেছিল। আর এর পর, কন্যাও জাদুর পর প্রচ্ছন্ন স্তবে তুষ্ট হয়ে তার সঙ্গে 
তার ঘরে যেতে আর কোনে! আপত্তি ওঠায় নি। 

এ ছাড়া, বাংলার লোকসঙ্গীতে বাউলের গানে পূর্বাঞ্চলের ভাটিয়ালি 
কি সারি-জারি গানে বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার মাঝে মাঝে ধৃত ছড়ায় 
যে লিরিক রস আছে, তার ব্যাখ্যা দিতে বদলে পুথি বেড়ে বাবে। 
সুতরাং ক্ষান্ত দিলুম। 

তবে বাউলগানের একটু পরিচয় দিতেই হয়। বিস্তারে না হোক 
সংক্ষেপে। কিন্ত তার আগে একটা ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ 
করতে পারছি না। শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। রেলের গোলমালে গাড়ি 
বিকেলে না পৌছে একটু সন্ধ্যে করেই বোলপুর স্টেশনে পৌছল। 
শুরুপক্ষের রাত্রি। চারিদিক জোছনায় ভরে গেছে। তখন বাস্‌- 
ট্যাক্সির রেওয়াজ ছিল না। গোরুর গাড়িই বন্বল। তারই একটাতে 
চড়ে বগলুম। শাস্তিনিকেতনের যেঠো রাস্ত| বেয়ে যেতে যেতে গোরুর 
গাড়ির গাড়োয়ান গান ধরল। তার একটি লাইন আজ চল্লিশ বছরের 
উপর ধরেও মনের মধ্যে উচ্ছল হয়ে আছে: 


বন পোড়া যায় সবাই দেখে 
আমার মন পোড়ে তা কেউ দেখে না। 


বাউলগানকে চর্ধাগানের একেবারে গোজান্ীজি বংশধর বলে উক্তি 
করলে সে-উক্তি অত্যুক্তি হবে না। তবে মুশকিল এই যে, বাউলগানের 
প্রাচীন রূপ আমাদের তত চোখে পড়ে না। বাউলর! ভদ্রসমাজে যেমন 
অবজ্ঞাত, তাদের গানও তেমনি এতদিন নমাজে অনাদূত ছিল। বাউলরা 
নিজেই তো নিজেদের বাতুল পাগল ক্ষ্যাপা ইত্যাদি আখ্য| দিয়ে মাটি 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ৪১ 


করেছেন, অন্যের কি দোষ? কাজে কাজেই পদাবলী গানের মতো! 
বাউলগান কেউ সংগ্রহ করে পুথিতে লিপিবদ্ধ করে যান নি। 

বাউলগান এই তো সেদিন মাত্র ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 
তাই আমরা এখন যেসব বাউলগান শুনতে পাই তাদের সবই প্রায় 
অর্ধাচীন। অনেক জায়গায় আবার দেখে-শুনে সন্দেহ হয়, ভদ্রজনের! 
সংগ্রহ করার পর তাতে নিজেদের হাতও ঘেন কিছু কিছু বুলিয়েছেন। 
তবে মন্পূর্ণভাবে বিরত করতে পারেন নি। কারণ ভাষার দিক থেকে 
খানিকটা আধুনিক মনে হলেও ভাবে আর ইডিয়মে বাউলগান 
চর্যাগানেরই অনুরূপ | বাউলগানেও তো! দেখতে পাচ্ছি সহজধর্ের 
পুরনো! যেই কায়সাধনার অর্থাৎ কায়যোগের সুর । তাই তাদের মুখে 
উঠতে-বসতে এই বচন, যা নেই ভাণ্ডে তা নেই ব্ৰহ্মাণ্ডে। এবং ঠিক 
এই কারণেই তাদেরও বাহিক ধর্মাটানের কোনো বালাই নেই, তাতে 


ভক্তিশন্ধাও কিছুমাত্র নেই। 
পদাবলী গান গাইবার জন্যে যেমন ঢঙের কীর্তনের স্থর সি 
হল, বাউলগান গাইবার জন্যেও তেমনি এক বিশিষ্ট বাউল স্থরের 
আমদানি হল। ছুইই বাংলা এবং এই ছুই স্থরই 
কালক্রমে অন্ত শ্রেণীর অনেক গানেও বে 
নানা জায়গার থেকে উদ্ধার করা খানকয়েক টুকরো টুকরো বাউল- 


গানের নমুন! দিচ্ছি! এদের পাঠান্তরও অনেক আছে। 


তাই আর তবে ফতে মন মানে না। 
মনের মানুষ চাই-ই চাই 


৪২ বাংল! লিরিকের গোড়ার কথা 


তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে সসজেদে 
তোমার ডাক শুনি তাই চলতে না পাই 
আমায় রুখে দীড়ার গুরুতে মুরশেদে ॥ 
.. প্রেমছুয়ারে নানান্‌ তাল! 
পুরাণ-কুরাণ তসবী মাল! । 
হায় হায় এই ব্বিম জাল! 
কাইছা। মদন মরে খেদে ॥ 


মন্ত্রতন্ত্রে পাতলি যে ফাদ 

দেবে কি সে ধরা। 
উপায় দিয়ে কে পায় তারে 

শুধু আপন ফাদে মরা ॥ 


ও তোর কিসের ঠাকুরঘর। 
যাকে ফাটকে তুই রাখলি আটক 
আগে তারে খালাস কর ॥ 
নদনদী হাতড়ে বেড়াও অবোধ আমার মন |] 


তোমার ঘরের মাঝে বিরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন ॥ 
যছনাথ বাউল বলে, শুন শুন সাধুজন। 


কেন আত্মতী্থ ত্যাজ্য করে মিছে তীর্থুপর্যটন ॥ 


আসলে মনের মানুষ না পেলে বেদ- 


পুরাণ তীর্থ-তপোবন মন্ত্র মন্দির- 
অসজিন বাউলের কাছে সবই বুথা। 


তাইতেই তে| তীর! খৌজেন : 
আমি কোথায় পাব তারে 

আমার মনের মানুষ যেরে। 

হারায়ে সেই মানুষে তার হদিসে 

দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে 


lS 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


8৩: 


তবু না পেলেম তারে 
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে 
তাইতে মোরে দেখা দেয় নাসে রে 


কিন্ত নিজের দেহের মধ্যে চিরদিন আসীন মনের মানুষের একবার, 
সন্ধান পেলে বাউল বলেন : 
ধন্ত আমি বাশিতে তোর 
আপন মুখের ফু ক। 
একবাঁজনে ফুরায় যদি 
নাইরে কোনে! ছুথ ॥ 
একবারেই ফুয়ায় যদি 
কোনো দুখ নাই। 
এমন সুরে গেলাম বাইজা 
আর কি আমি চাই। 


তখন মনে চলতে থাকে এক অপূর্ব রসের তরঙ্গ * 


আমি মজেছি মনে। 

নি মন মঙ্গলো কি গে 
আনন্দে কি মরণে ॥ 

য় ডাক! নিছে 

নাব আগে পিছে! 

সিল! নয়ন হৃদয়মনে। 

| হৃদ্-নয়নে। 


নালা 


এখন আমা 
আমার নাইকো হি 
এ তরঙ্গ দেখবি যদি 
এ রঙ্গ দেখবি যদি মন মিল 


নেই, অস্থিরতা নেই। এ থে সেই; 


এ-তরঙ্দে কোনো বিক্ষোভ নেই, চাকা 


৪৪ ংলা লিরিকের গোড়ার কথা 


অপার মহারসের তরঙ্দ। এখানে স্থখ-দুঃখ ক্ষোভ-বিক্ষোভ উত্থান-পতন 
সবই একাকার। 


তুমি সুখ পেলে হও সুখভোলা। 

(ও মন) দুখ পেলে হও দুখ-উ্তল|॥ 
লালন কয় সাধন খেলা। 
মহারম যার হৃদুকমলে ॥ 


এই মহারস কিংবা সমরস হৃদ্‌কমলে সত্যি উদয় হলে চিরকালের মতে 
তো বাধা পড়া গেল। আর মুক্তি নেই। কিন্তু সে-বন্ধন কষ্টবন্ধন নয়, 
মহাস্থখের বন্ধন। সেখানে সামান্য মুক্তিমোক্ষের ঠাই কোথায়? 


হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি। 

তাতে তুমিও বাধা আমিও বাধ! উপায় কি করি॥ 
ফুটে ফুটে ফুটে কমল ফোটার নাইকো শেখ। 

এই কমলের যে-এক মধু রস যে তার বিশেষ ॥ 

ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই। 

তাই তুমিও বাধা আমিও বাধা মুক্তি কোথাও নাই॥ 


বাউলগানের পদের মধ্যে লিরিক রসের আস্বাদ পাওয়া গেলেও 
বাউলগান অনেক জায়গায় কবিতা হতে হতে যেন একটু রয়ে গেছে। 
সমগ্র বাংল| সমাজের উপর এই গান তেমন কোনো ছাপ দিতে পারে নি, 
যেমন দিতে পেরেছে পদাবলী গান। তার কারণ আছে। পদাবলী 
গানের ভিত্তি আসলে নিরেট লিরিক, কোনে! সাধনতন্ত্রের উপর তা তো 
প্রতিষ্ঠিত নয়। এর ভাষাও তাই সাধনমার্গের রূপক ভাষা| থেকে মুক্ত। 
স্থতরাং লোকের মনে এর প্রভাব একটু বিস্তৃত হবে বৈকি। 


প্রাচীন পদাবলী গানগুলোকে আমরা সাধারণত বৈষ্ব-কবিতা 


বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ৪৫ 


বা বৈষ্ণব-পদাবলী বলে আখ্যা দিয়ে থাকলেও এটা তাদের সঠিক 
আখ্যা নয় । ট 
চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে যে-ধর্মের প্রবর্তন করলেন, তাঁর সাধনের 
একটা প্রধান অঙ্গ ছিল নামকীর্তন। মহাপ্রভুর ভক্ত শিশ্বের বাংলা 
ভাষায় রচিত প্রাচীন কবিতাগুলো হাতের কাছে পেয়ে তাতে 
কীর্তনের সুর জুড়ে দিয়ে, তাদের নামকীর্তনের কাজে লাগিয়ে নিলেন। 
স্বয়ং মহাপ্রভু যে ছেলেবয়েস থেকে শেষপর্যন্ত চণ্ডীদাস বিগ্ভাপতির 
গানের অনুরাগী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তীর জীবন-চরিতে । 
গোস্বামী কুষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্তচরিতামুতে উল্লেখ আছে: 


বিদ্ধাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত। 


আহ্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত ॥ 
__ আরদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ, ৪২ শোক 


চণীদাঁস বিগ্ভাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত আগীতগোবিন । 
স্ব্প-রামামন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 
গার শুনে পরম আনন্দ! 
__মধ্যলীলা, ২ পরিচ্ছেদ, ৭৭ শ্লোক 


একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ সঙ্গে । 
অ্ধরাত্রি গোঙাইল! কৃষ্ণকথ! রঙ্গে ॥ 
যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়। 

ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥ 
বিদ্ভাপতি চণ্ডীনাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 


ভাবানুরূপ শ্লেক পড়েন রায় রামানন্দ ॥ 
_ অন্তলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ, ৪,৫,৬ গ্লে(ক 
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এই কারণেই বোধ হয় এইসব গানের বৈষ্ণব-পদাবলী বলে খ্যাতি ॥ 
নতুবা দেখ যায়, পদকর্তাদের অধিকাংশই শাক্তধর্সাবলহ্বী। অন্তত 
চীদাস বিগ্যাপতি তো বটেনই। তবে, কাব্যে শাক্ত বৈষ্ণব বলে 
তো কিছুই নেই। একটা লেবেল এটে কবিতার আখ্যাব্যাখ্য। দিতে 
যাওয়াট1 অত্যন্ত মূঢ়তার কাজ। আর তা যদি নাই হত, তা হলে 
ইয়রোপীয়ন ত্রীশ্চানদের লেখ! কাব্য আমাদের তো৷ একেবারেই ভালো! 
লাগত না। আমরা বিধর্মীর রচনা বলে তাকে দূরেই ঠেলে রাখতুম। 

ধর্মমাধনার অন্বরূপে ব্যবহার হয়েছিল বলেই এইসব কবিতারও. 
একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। দেওয়াটা! অনিবার্ধ হয়ে পড়েছিল। এরকম 
শুধু এদেশে নয়, অন্তান্ত দেশেও অনেক ঘটেছে, দেখা যায়। ইহুদীদের 
রচিত খরীষ্টানদের মাননীয় বাইবেলের পুরোনো! অংশে রাজ| সলোমনের 
লেখা বলে প্রসিদ্ধ [he 5০৪ of 9০1010% নামে এক অতি অপূর্ব 
প্রেমংগীত আছে। এই গানের একটা লাইন এইরকম : 

A bunch of myrrh ?5 my well-beloved unto me; 

he shall lie all night betwixt my breasts. 

ধৰ্মপুস্তকে লেখ! আছে বলে ধর্মযাজ্কদের কুপায় এই ব্রেদ্ট্স আর 
্রেদ্্স রইল ন|। গির্জের দু-দুটে| চুড়ো৷ বলেই তাদের ব্যাখ্যা, 
চলে গেল। 

পদাবলীরও একট। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া রীতি হয়ে দাড়ালেও, 
এট] তাদের আসল ব্যাখ্যা নয়। কাব্যরস অনির্বচনীয়। আখ্যা-ব্যাখ্যা 
দিয়ে তার কুল-কিনারা পাওয়া শক্ত। পদ্য হয় কবিতা হল, ন! হয় 
হল না। যেটা কবিতা হল, সেটা নিয়ে নানাপ্রকার টাকা-টিগ্ননী করা 
যদিও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তু তার স্বরূপ শুধু কথ! দিয়ে বোঝানো! 
অসম্ভব। 
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এসব কবিতায় রাধা-কষ্ণের নাম আছে বটে, কিন্তু তারা কাব্যজগতে 
ঠিক স্বর্গের দেবতা নন, অনেকটা মর্তলোকের মানুষেরই মতো। তাদেরও 
স্থখ-দুঃখ আছে, আশা-আকাজ্ষা আছে, মান-অভিমান আছে, 
এমনকি লজ্জা ভয় ঈর্বাও আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই কাব্যে 
দেবতারা মানুষেরই মতো, এবং ঠিক এই কারণেই তারা আমাদের 
এত আপনার জন। শুধু আধ্যাত্মিকতাই যদি তাদের একমাত্র সখল 
হত তা হলে তারা আমাদের এত প্রিয় হতেন কি না সন্দেহ 

ভাষায় লেখা এইগব প্রাচীন কবিতা পড়ে যদি কারোর মনে ধর্মভাবের 
উদয় হয়, তা হলে তাতে কিছু যায় আসে লা। কিন্তু এই কবিতাগুলিকে 
নিছক কবিতা বলেই মেনে নিলে বোধ হয় তাদের প্রতি সঘ্বিচার করা 
হবে। কেবল দেখার বিষয় এইটুকু থে, এগুলোর ভিতর কাব্যের ধ্বনি 
আছে কি না, আর সেই ধ্বনি মানুষকে এই দৃশ্যমান জগতের উৰ 
নিয়ে যেতে পারে কি না, তা সে যতই ক্ষণিকের তরে হোক না কেন। 

মুললমানী আমলের থেকে বাংলা ভাষায় সন্গীতপ্রাণ লিরিকের 
যে-ধারা একবার শুরু হয়ে গেল, আজ প্রায় ছ শো বছর ধরে সে-ধারা 
অন্ধুন হয়ে আছে। সে-ধারা কখনো ক্ষীণভাবে কখনো স্ফীত অবস্থায় 
প্রবাহিত হয়ে আমাদেরই সময়ের কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে 
পৌছল। তার হাতে পড়ে বাংল| লিরিক এমন-এক ছাপ পেয়ে গেল 


যে, মে-ধারা আর কখনো লুপ্ত হয়ে যাবে সে-আশঙ্কা এখন নেই । যতদিন 
ংলা ভাষ| জীবিত আছে, ততদিন বাংলা 


বঙ্গদেশ থাকবে, যতদিন বা 
লিরিকও প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে! তবে আমাদের স্বদেশী আমলে বাংলা 
রূপ নেবে, তার বিচারের সময় এখনো উপস্থিত 


হয়নি। নেবিচারের ভার আমার গরবর্ীদর উপরই রইল । 
উপসংহারে বহুদিনগত সেই অতীতকালের ছুটি অপূর্ব বর্ষার গানের 
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সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার এই নিবন্ধ শেষ করছি। বর্ধাঘন রাত্রে 
মাহুষের চিরন্তন বিরহী মনের ছবি এই ছুটি কবিতায় কথা দিয়ে জআ্বাকা। 
এর একটি জ্ঞানদাসের, অপরটি বিদ্ভাপতি ঠাকুরের রচিত। 

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন 

রিমিঝিমি শবদে বরিষে ॥ 

পালছ্ছে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে 

নিন্দ বাই মনের হ্রিষে ৷ 

শিখরে শিখও রোল মত্ত দাদুরি বোল 

কোকিল কুহরে কুতুহলে। 

ঝিবাঁ| ঝিনিকি বাজে, ডাহকী সে গরজে 

স্বপন দেখিনু হেনকালে। 


সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর | 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 

শৃন্ঠ মন্দির মোর ॥ 

ঝম্পি বন গরজস্তি সম্তুতি 

ভুবন ভরি বরিধস্তিয়া।। 

কন্ত পাহুন কাম দারুন 

সঘনে খর সর হস্তিয়া ৷ 
কুলিস কত শত পাত মোদিত 
মউর নাচত মাতিয় | 

মত্ত দাছুরি ডাকে ডাহুকি 
ফাটি জায়ত ছাতিয়|॥ 
তিমির ভরি ভরি ঘোর মিনি 
ন থির বিজুরিক গাতিয়া। 
বিদ্ভাপতি কহ কৈছে গোভীয়ৰি 
হরি বিনে দিন রাতিয়॥ 


—~ তি 


৯ 
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কত শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল। কত রাজা-বাদশী : 
এল গেল। কত রাজ্য-মসনদ উঠল পড়ল। কত গড়-ইমারত ভাঙল 
গড়ল। কত মন্ত্রীউজির, শেঠ-সওদাগর, লোকলস্কর, ধনদৌলত কালের 
স্রোতে ভেসে চলে গেল। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে বাংলার এই নিজস্ব 
লিরিকগুলি আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের মনে কি যে অসীম 
আনন্দের স্থ্টি করে এসেছে, এবং এর পরে যে কতদিন ধরে সেই একই 


আনন্দ সঞ্চার করে চলবে, তা কে বলতে পারে। # 


বিশ্বরিাসংগ্রহ 
॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
প্রতি গ্রন্থ আট আনা 


স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ চতুর মুদ্রণ 
হ। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেথর বঙ্গ । চতুৰ্থ মুদ্ৰণ 

৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । চতুর্থ মুর 
১৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | তৃতীয় মুদ্রণ 

*৫।  জগদীশচন্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারচন্দর ভট্টাচার্য | তৃতীয় মুদ্রণ 
মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কতৃষণ। তৃতীয় মুত্র 
ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বস্তু তৃতীয মুদ্রণ 

বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রাচারুচন্্র ॥ তৃতীয় মুদ্রণ 


১। সাহিত্যের 


৮) 


৭ 


v৮ 
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচাধ প্রফুলচন্দ্র রায় | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
*১০ | নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । তৃতীয় মুদ্রণ 
*১১।  শারীরবুত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্্কুমার পাল । তৃতীয় মুদ্রণ 


প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন দ্বিতীয় মূত্র 
ভরীপ্রিয়দারঞ্জন রায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
হোপাধ্যায় গণনাথ সেন । 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃতীয় মুদ্রণ 
ত । দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 


চর 
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ 


১৪। আবুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহাম 
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ 
রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রব 


*১৬। 
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রদাদ রায়চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিরা ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী | দ্বিতীয় মুর 


২০। জমির মালিক ॥ শ্রীতুলচন্ত্র গুপ্ত 
২১। বাংলার চাষী ॥ ্রীশান্তিপ্রিয় বনু । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
লার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন । দ্বিতীয় মুদ্রণ 


২২। বাধ 
২৩। আমাদের ॥ শ্রীঅনাথনাথ বস্সু তৃতীয় মুদ্রণ 


২৪। দর্শনের রূপ ও 
বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রম! চৌধুরী। দ্বিতীয় মু 


* চিত্র 


২৫। 


দ্বিতীয় মুদ্রণ 


অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্জ্র ভট্টাচার্য । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
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যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রসায়নের ব্যবহার ৷ ডক্টর সর্বাণীসহার গুহসরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্্রকুমার বস্তু দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত 
ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত ৷ দ্বিতীয় মুদ্রণ 

শিল্পকথা। ॥ শ্রীনন্দলাল বন্গু। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

বাংল! সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ ভ্রীরজনীকাস্ত গুহ 
বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খান্তগীর | দ্বিতীয় মুদ্রণ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ ্ীবিমলচন্ত্র সিংহ 

হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী 

প্রাচীন ভারতের সংশীত-চিন্ত! ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল 
কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র 

বিশ্বের ইতিকথা! ॥ শ্রীন্থশোভন দত্ত 

ভারতীয় সাধনার এক্য ৷ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত । দ্বিতীয় সুর 
বাংলার সাধন! ॥ ীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 
মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন 
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 
প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শরীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হিন্দু জ্যোতিবিদ্যা॥ ডক্টর স্ুকুমাররঞ্জন দাশ 

্থায়দর্শন ॥ শ্রীস্খমন্র ভট্টাচার্য সপ্তুতীর্ঘ শান্তী 


৫১। আমাদের অনৃপ্ঠ শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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গ্রীক দর্শন ॥ ভ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী 

আধুনিক চীন ॥ থান যুন শান 

প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্তী 
নভোরশ্মি ॥ ডঙ্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার 

আধুনিক যুরোগীয় দর্শন ॥ শরীদেৰীপ্রদাদ চট্টোপাধ্যায় 


* সচিত্র 


ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায় 
উপনিষদ্‌ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 

শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্বিগ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার 
ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভারতশিল্পে মৃতি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 

ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম 

টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর 

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্তর 
শিক্ষাপ্রকল্প ॥ জীষোগেশচন্দ্র রায় বিগ্রানিধি 

ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
দামোদর পরিকল্পন! ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ 
সাহিত্য-মীমাংস! ॥ শ্রীবিষুণপদ ভট্টাচার্য 

দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্র্্র মুখোপাধ্যায় 

তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
ভারতে হিন্দুমুঘলমানের যুক্ত সাধন! ॥ শীক্ষিতিমোহন সেন শান্তী 
বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েক্রমোহন চৌধুরী 

বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীধোগেশচন্ত্র বাগল 

সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিথিলরঞ্জন সেন 

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 
ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচাধ 

বঙ্গনাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্যোপাধ্যায় 
রমাঞ্জন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


* সচিত্র 


৮৮)  নাঁথপন্থ ৷ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 
৮৯। সরল স্ায় ॥ শ্রীমমরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য স্‌. 
৯*। খান্ত-বিশ্লেষণ ৷ ডক্টর বীরেশচন্্র গুহ ও হ্রীকাঁলীচরণ দাই 
৯১।  ওডিয় সাহিত্য ৷ শ্ৰীপ্ৰিয়রঞ্জন সেন ছা 
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্ীহ্ধাতশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯৩। হৈনধৰ্ম ৷ শৰীমমূল্যচন্দ্ৰ সেন 
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল 
৭৫ । মনস্তত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
৯১। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিস্তাভরণ চক্রবর্তী 
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ প্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
ন৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
৯৯। ধন্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১০১ ধন্্বে ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
*১০২। গিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ প্রীমপীনদ্ভূষণ গুপ্ত 
১০৩। তন্তরকথা॥ শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ গরীযোগেশচন্দ্র বাগল 
*১০৫। কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত 
১০৭ । বৈশেষিক দর্শন ॥ প্রীহ্থময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্ঘ শান্্রী 
১০৮।  সৌন্দ্যদর্শন ॥ শরীপ্রবাদজীবন চৌধুরী 
১৭৯। পোদিলেন॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্থ 
১১০।  কয়লা॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার 
*১১১। পেট্রোলিরম ॥ ্রীমুত্যযপ্রমাদ গুহ 
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্নারী ॥ শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল 


ভারতের ভাষা ও ভাষাসমন্তা 
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